
‘েহ আমীরুল মু’েমনীন! আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীেক বেলন,
“তুিম ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল কােজর আেদশ

প্রদান কর এবং মূর্খিদগেক পিরহার কের চল।” (সূরা আল
আ’রাফ, আয়াত: ১৯৮) আর এ একজন মূর্খ।’ আল্লাহর কসম! যখন
িতিন এই আয়াত পাঠ করেলন, তখন উমার রািদয়াল্লাহু ‘আনহু
একটুকুও আেগ বাড়েলন না। আর িতিন আল্লাহর িকতােবর কােছ

(অর্থাৎ, তাঁর িনর্েদশ শুেন) সােথ সােথ েথেম েযেতন।

আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস রািদয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা কেরন েয, উয়াইনাহ ইবেন িহসন
এেলন এবং তাঁর ভািতজা হুর ইবেন কাইেসর কােছ অবস্থান করেলন। এই (হুর্র) উমার

রািদয়াল্লাহু ‘আনহু-এর েখলাফত কােল ঐ েলাকগুিলর মধ্েয একজন িছেলন যােদরেক িতিন তাঁর
িনকেট রাখেতন। আর কুরআন িবশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা উমার রািদয়াল্লাহু

‘আনহু-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা িছেলন। উয়াইনাহ তাঁর ভািতজােক বলেলন, ‘েহ আমার
ভ্রাতুষ্পুত্র! এই খলীফার কােছ েতামার িবেশষ সম্মান রেয়েছ। তাই তুিম আমার জন্েয
তাঁর সঙ্েগ সাক্ষাৎ করার অনুমিত চাও।’ ফেল িতিন অনুমিত চাইেলন। সুতরাং উমার তােক

অনুমিত িদেলন। অতঃপর যখন উয়াইনাহ িভতের প্রেবশ করেলন, তখন উমার (রািদয়াল্লাহু
‘আনহু)েক বলেলন, ‘েহ ইবেন খাত্তাব! আল্লাহর কসম! আপিন আমােদরেক পর্যাপ্ত দান েদন না

এবং আমােদর মধ্েয ন্যায় িবচার কেরন না!’ (এ কথা শুেন) উমার রািদয়াল্লাহু ‘আনহু
রাগান্িবত হেলন। এমনিক তােক মারেত উদ্যত হেলন। তখন হুর্র তাঁেক বলেলন, ‘েহ আমীরুল
মু’েমনীন! আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীেক বেলন, “তুিম ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল

কােজর আেদশ প্রদান কর এবং মূর্খিদগেক পিরহার কের চল।” (সূরা আল আ’রাফ, আয়াত: ১৯৮) আর এ
একজন মূর্খ।’ আল্লাহর কসম! যখন িতিন (হুর্র) এই আয়াত পাঠ করেলন, তখন উমার

রািদয়াল্লাহু ‘আনহু একটুকুও আেগ বাড়েলন না। আর িতিন আল্লাহর িকতােবর কােছ (অর্থাৎ,
তাঁর িনর্েদশ শুেন) তৎক্ষণাত েথেম েযেতন।

[সহীহ] [এিট বুখারী বর্ণনা কেরেছন।]

িবিশষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রািদয়াল্লাহু আনহুমা আমীরুল মু‘িমনীন উমার উবনুল
খাত্তাব  রািদয়াল্লাহু  ‘আনুহর  ঘটনা  আমােদর  বর্ণনা  কেরন।  উয়াইনাহ  ইবন  িহসন  িযিন  তার
সম্প্রদােয়র  বয়স্কেদর  একজন  উমার  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহুর  িনকট  আেসন।  িতিন  প্রথেমই  কটু
বাক্য,গাল মন্দ ও অশালীন কথা বেলন। তারপর এ বেল তােক ভৎসণা কেরন েয, তুিম আমােদর েবিশ েবিশ
দান কেরা না এবং আমােদর মােঝ ইনসাফ কেরা না। তার কথায় িতিন এেতা েবিশ ক্ষুব্ধ হেলন েযন
িতিন  তােক  মারার  উপক্রম।  িকন্তু  কতক  ক্বারী  যােদর  মধ্েয  রেয়েছন  উয়াইনাহর  ভাই  হুর  ইবন
কােয়স  তারা  খলীফােক  সম্েবাধন  কের  বলেলন,  েহ  আমীরুল  মু‘মীিনন,  আল্লাহ  তা‘আলা  তার  নবীেক
বেলেছন,  “তুিম  ক্ষমাশীলতার  পথ  অবলম্বন  কর।  ভাল  কােজর  আেদশ  প্রদান  কর  এবং  মূর্খিদগেক
পিরহার  কের  চল।”  (সূরা  আল  আ’রাফ,  আয়াত:  ১৯৮)  আর  এেতা  মূর্খেদর  একজন।’  তখন  উমার
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রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  একটুকুও  আেগ  বাড়েলন  না।  কারণ,  িতিন  আল্লাহর  িকতােবর  কােছ  (অর্থাৎ,
তাঁর  িনর্েদশ  শুেন)  সঙ্েগ-সঙ্েগ  েথেম  েযেতন।  তার  কােনর  সামেন  আয়াতিটর  িতলাওয়াত  েশােন
িতিন সােথ সােথ েথেম েগেলন তােক েকান প্রকার মারধর করেলন না। আল্লাহর িকতােবর সামেন এিটই
িছল  সাহাবীগেনর  িশষ্টাচার।  তারা  তার  আেগ  কখেনা  বাড়েতন  না।  যিদ  তােদর  বলা  হেতা  এিট
আল্লাহর  বাণী  তাহেলা  তারা  েয  অবস্থায়  থাকেতন  েস  অবস্থায়  েথেম  েযেতন।
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